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আসসালামু আলাইকুম। 
ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমিতে ৩৩তম বিসিএস পুলিশ সার্ভিসের সহকারি পুলিশ সুপারদের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী নবীন কর্মকর্তাদের জানাচ্ছি প্রাণঢালা অভিনন্দন। আজ আপনাদের পেশাগত জীবনের একটি গৌরবোজ্জ্বল দিন। কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হতে চলেছে আপনাদের কঠোর মৌলিক প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত জ্ঞান ও শৃঙ্খলার প্রতি যে আনুগত্যবোধ আপনারা অর্জন করেছেন, তা জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় কাজে লাগাবেন - এটাই আমাদের প্রত্যাশা।
এই শুভক্ষণে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ত্রিশ লাখ শহীদকে, যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে। গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি মুক্তিযুদ্ধের সময় নির্যাতিত মা-বোন ও অগণিত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার প্রতি।
সুধিমন্ডলী,
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও যুদ্ধপরবর্তী সময়ে পুলিশ বাহিনীর অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী সর্বপ্রথম আক্রমণ চালায় রাজারবাগ পুলিশ লাইনসে্। পুলিশের বীর সদস্যরা সামান্য ৩০৩ রাইফেল নিয়ে স্বাধীনতার প্রথম প্রহরে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। মহান মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়েছেন প্রায় চৌদ্দ হাজার পুলিশ সদস্য। শহীদ হয়েছেন সহস্রাধিক। এই পুলিশ একাডেমীর প্রিন্সিপালসহ ২৪ জন শহীদ শায়িত আছেন পদ্মাতীরে। দেশমাতৃকার প্রতি এই মহান আত্মত্যাগের স্বীকৃতি স্বরূপ আমাদের সরকার ২০১১ সালে বাংলাদেশ পুলিশকে ‘স্বাধীনতা পদকে’ ভূষিত করে।
সুধিবৃন্দ,
স্বাধীনতার পর জাতির পিতা একটি আধুনিক, জনবান্ধব এবং পেশাদার পুলিশ সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছিলেন। তখন রাষ্ট্রীয় কোষাগার ছিল শূণ্য। চারিদিকে ধ্বংসস্ত্তপ। এরই মধ্যে দেশের আইন শৃংখলার উন্নয়নকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। পুলিশের বেতন ভাতা বাড়িয়েছিলেন। ধ্বংসপ্রাপ্ত থানাগুলো পূনঃস্থাপন করেছিলেন। জাতির পিতা বাংলাদেশ পুলিশকে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলার উন্নয়নের অন্যতম সহযোগী শক্তিতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন।
কিন্তু স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি জাতির পিতাকে তাঁর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন পূরণ করতে দেয়নি। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার মধ্যে দিয়ে দেশে শুরু হয় গণতন্ত্রহীন এক কালো অধ্যায়। 
সুধিমন্ডলী,
আমরা যখনই সরকার গঠন করেছি দেশের আইন-শৃংখলা রক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছি। আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর উন্নয়নে কাজ করেছি।
আমাদের লক্ষ্য একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি যুগোপযোগী আধুনিক পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলা। এজন্য আমরা বিভিন্ন বাস্তবমুখী ও জনবান্ধব কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। বাংলাদেশ পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামোতে ৭৩৩টি ক্যাডার পদসহ ৩২ হাজার ৩১টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। তথাপিও দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে পুলিশের জনবল যথেষ্ট নয়। সে বিবেচনায় আমরা বাংলাদেশ পুলিশে আরও ৫০ হাজার নতুন পদ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ইতোমধ্যে ১০ হাজার পুলিশ সদস্যের নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। বাকী জনবলের নিয়োগ কার্যক্রম অচিরেই সম্পন্ন করা হবে।
 রংপুর ও গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ গঠনের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। বর্ধিত জনবলের সাথে প্রয়োজনীয় যানবাহন ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি সরবরাহের বিষয়টিও আমাদের সক্রিয় বিবেচনায় আছে।
‘হোম অব পুলিশ’ খ্যাত এই একাডেমিকেও আমরা ঢেলে সাজিয়েছি। নবনিযুক্ত সহকারি পুলিশ সুপারদের মৌলিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে “Master of Police Science” ডিগ্রী প্রদান করা হচ্ছে। আধুনিক শ্রেণীকক্ষ, কম্পিউটার ল্যাব, ল্যাংগুয়েজ ল্যাব, ফরেনসিক ডেমোনেসট্রেশন ল্যাব, ড্রাইভিং ও শ্যুটিং সিমিউলেটর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। 
সাইবার ক্রাইম, মানিলন্ডারিং, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক জঙ্গীবাদ এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ড- প্রতিরোধে পুলিশের পৃথক বিশেষায়িত ইউনিট গঠনের কাজ এগিয়ে চলছে। এ লক্ষ্যে আমরা পুলিশ বাহিনীকে উন্নত প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। তথ্য-প্রযুক্তির প্রয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছি। 
আমরা বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে আধুনিক ও মানসম্পন্ন করতে জনবল বৃদ্ধি, অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হাতে নিয়েছি। “The Project for Enhancing Cyber Crime Investigation Capability of Bangladesh Police” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে।
সুধিবৃন্দ,
সকল অপতৎপরতা মোকাবিলায় পুলিশ হচ্ছে জনগণের বর্ম। বিগত বছরগুলোতে বিএনপি-জামাত জোটের সন্ত্রাসীরা বরাবরই তাদের জঙ্গী ও নাশকতামূলক কাজে পুলিশকে টার্গেট করেছে। কারণ একটাই, পুলিশকে দূর্বল করতে পারলে তাদের অসৎ উদ্দেশ্য হাসিল হবে। বার বার আঘাত আসা সত্ত্বেও পুলিশ সাহসের সাথে এই নাশকতা, জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা করেছে।
সহিংসতা মোকাবিলায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ২০ জন বীর সদস্য জীবন দিয়েছেন। যার মধ্যে ১৭ জন পুলিশ সদস্য। পবিত্র সংবিধান, গণতন্ত্র, আইনের শাসন রক্ষার জন্য এ আত্মত্যাগ এক বিরল দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশের জনগণ আপনাদের এই অবদান গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে। 
বঙ্গবন্ধুর খুনী, জাতীয় চার নেতার খুনী ও একাত্তরের ঘাতকদের বিচারের মাধ্যমে এদেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার যে সোপান আমরা রচনা করেছি তাতে পুলিশ বাহিনীর অবদান অনস্বীকার্য। এই যাবতীয় ঘটনা প্রবাহের তদন্ত, গ্রেফতার, সাক্ষ্য সংগ্রহ করে ন্যায় বিচারের ভিত্তিভূমি রচনা করেছে বাংলাদেশ পুলিশ। সেজন্য বাংলাদেশ পুলিশের সকল সদস্যকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

জাতিসংঘ শান্তি মিশনে দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সাফল্যের সাক্ষর রাখছে। আমাদের দু’টি নারী পুলিশ কন্টিনজেন্টও জাতিসংঘের শান্তি মিশনে সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। আমার প্রত্যাশা বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী সফলতার এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখবে। 
সুধিমন্ডলী,
২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত পর পর দুই মেয়াদে আমাদের সময়োচিত পদক্ষেপের ফলে দেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। দেশের কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, তথ্য-প্রযুক্তি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, গ্রামীণ উন্নয়ন, অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ প্রতিটি সেক্টরে আমরা আমূল পরিবর্তন এনেছি। 
আমাদের জীবনযাত্রার মান বেড়েছে। মাথাপিছু আয় এখন ১ হাজার ৩১৪ ডলার। দারিদ্র্যের হার ২২.৪ শতাংশে নেমে এসেছে। আমাদের রপ্তানি আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩১.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আমাদের রিজার্ভ ২৬ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। আমরা খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। ৫ কোটি মানুষ নিম্ন আয়ের স্তর থেকে মধ্য আয়ের স্তরে উন্নীত হয়েছে। সাড়ে ১৬ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র গ্রামের মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা দিচ্ছে। 
শিক্ষার হার ও মান বেড়েছে। দেশের ৭৫ ভাগ মানুষ বিদ্যুৎ পাচ্ছেন। দেশের জনগণ তথ্য-প্রযুক্তির সর্বোচ্চ সেবা গ্রহণ করছে। ইতোমধ্যে আমরা নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছি। আমাদের লক্ষ্য ২০২১ সালের আগেই বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করা। 
আমরা মিয়ানমার ও ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ে বিজয়ী হয়েছি। গভীর সমুদ্রে বিশাল এলাকার মালিকানা পেয়েছি। প্রতিবেশী ভারতের সাথে দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত স্থল সীমানা চুক্তি বাস্তবায়ন করেছি। সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে নিচ্ছি।  
আমাদের লক্ষ্য স্বাধীনতার সুফল দেশের প্রতিটি মানুষের ঘরে পৌঁছে দেয়া। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জানমালের নিরাপত্তা বিধানই হচ্ছে উন্নয়নের প্রথম সোপান। আর এ গুরুদায়িত্ব পালনে নিয়োজিত রয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ।
প্রিয় ক্যাডেটবৃন্দ,
আমার প্রত্যাশা, মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশ পুলিশের যে গৌরবজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে তা আপনারা অক্ষুন্ন রাখবেন। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ সাহসিকতা ও আন্তরিকতার সাথে মোকাবেলা করে দেশ ও জাতির উন্নয়নে নিজেকে নিবেদিত করবেন।
মনে রাখতে হবে, মানুষ তার চরম বিপদের সময় পুলিশের কাছে সাহায্যের জন্য যায়। আইনী সেবা দিয়ে ও মানবিক আচরণ করে গণমানুষের আস্থা অর্জন করতে হবে। 
এই ঐতিহাসিক প্যারেড মাঠে ১৯৭২ সালের ৯ মে বাংলাদেশ পুলিশের এএসপি’দের প্রথম সমাপনী কুচকাওয়াজ পরিদর্শনকালে জাতির পিতা বলেছিলেন, ‘‘আপনাদের মনে রাখতে হবে যে, আপনারা এদেশেরই সন্তান। আপনারা তো পশ্চিম পাকিস্তানের শোষকদের ভিতর থেকে আসেননি। আপনারা হয়ত বাবা-ভাইয়ের গ্রামে, মা-বোনের গ্রামে চাকরি করেন না। আপনাদের কর্মস্থল হয়ত অন্য জেলায়। কিন্তু আপনারা ভাল করে লক্ষ্য করে দেখবেন, সেখানেও হয়ত আপনার বাবার মত চেহারার মানুষ আছে, আপনার মা-বোনের মত চেহারার মহিলা আছে। আপনারা তাদের সেবক হবেন, তাদের শাসনকর্তা হবেন না’’।
আমি আশা করি, আপনারা জনগণের সমস্যাকে আন্তরিক ও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবেন। মৌলিক অধিকার, মানবাধিকার ও আইনের শাসনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিবেন। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন নিশ্চিত করবেন। 
৩৩তম বিসিএস (পুলিশ) ব্যাচের এই সমাপনী কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণকারী নবীন কর্মকর্তাগণ বাংলাদেশ পুলিশের সুনাম অক্ষুন্ন রাখবেন - এই প্রত্যাশা করছি।
সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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